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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ, 

আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ 
প্রিয় কৃষক ভাই ও বোনেরা, 
আস্‌সালামু আলাইকুম। 
বাংলাদেশের কৃষক সমাজের জন্য আজ একটি যুগান্তকারী দিন। দেশব্যাপী কৃষকদের মধ্যে সেচ কাজে ডিজেল ক্রয়ে নগদ সহায়তা এবং কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ শুরু হচ্ছে আজ থেকে। 

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে আপনাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনারা আমার শুভেচ্ছা নিন। 

প্রিয় কৃষক ভাইবোনেরা, 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সরকার। কৃষক, শ্রমিক এবং খেটে খাওয়া মানুষের সরকার। এদেশে আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে, তখনই সাধারণ মানুষের বিশেষ করে কৃষক সমাজের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছে। 
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে কৃষি। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক উন্নয়ন সরাসরি জড়িত। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষক সমাজকে শুধু ভালই বাসতেন না; মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন কৃষকের উন্নতি ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ বিশ্বাস থেকেই তিনি সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। 
কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জাতির জনককে হত্যা করে তাঁর সকল স্বপ্ন ও কর্মপরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়। এ দেশের কৃষক হারায় তাঁদের অকৃত্রিম বন্ধুকে। জাতীয় অর্থনীতিতে নেমে আসে স্থবিরতা। 
সুধিবৃন্দ, 

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর কখনও সামরিক শাসক, কখনও আবার বেসামরিক লেবাসে সামরিক শাসকেরা এদেশ শাসন করেছে। তারা কেউই বাংলার কৃষকের দিকে মুখ ফিরে তাকায়নি। শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে এদেশের কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষ। ১৯৯১-৯৬ মেয়াদকালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকতে ১৯ জন কৃষককে সার চাইতে গিয়ে লাশ হয়ে ঘরে ফিরতে হয়েছিল। 

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে কৃষকের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করে। সার-বীজ-কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণে ভর্তুকি চালু করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এরফলে ১৯৯৮ সালে প্রলয়ঙ্কারী বন্যা সত্বেও দেশে রেকর্ড ২ কোটি ৬৮ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। আমরা খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করি। এর স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা আমাকে মর্যাদাপূর্ণ ‘সেরেস' পদকে ভূষিত করে। এই সম্মানের মূল দাবীদার আমার দেশের কৃষক। 

কিন্তু ২০০১ সালে কারচুপির নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসে আমাদের সব অর্জনকে একের পর এক ধ্বংস করে দেয়। ২০০৩-০৪ সালে জোট সরকারের সময় দেশে খাদ্য উৎপাদন ১ কোটি ৬৭ লাখ মেট্রিক টনে নেমে আসে। দেশে এক কোটি টন খাদ্যশস্য ঘাটতি হয়। 
গতবার দায়িত্ব পালনের সময় আমরা কৃষকের মঙ্গলের জন্য অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। এবার দায়িত্ব নেওয়ার পরও আমরা আগের ধারাবহিকতায় আরও বেশি করে কৃষকবান্ধব কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। 

কৃষক ভাইবোনেরা, 

আমরা দায়িত্ব নিয়ে মন্ত্রীসভার ১ম বৈঠকেই নন ইউরিয়া সারের মূল্য অর্ধেকে নামিয়ে আনি। প্রতি কেজি ডিএপি সার ৯০ টাকা থেকে ৪৫ টাকা, টিএসপি ৮০ টাকা হতে ৪০ টাকা এবং এমওপি সার ৭০-৭৫ টাকা হতে ৩৫ টাকায় নামিয়ে আনি।  
সরকারের এক বছর পূর্তির আগেই গত ২রা নভেম্বর ২য় দফায় আবারও প্রতি কেজি ডিএপি ৪৫ টাকা হতে ৩০ টাকা, টিএসপি ৪০ টাকা হতে ২২ টাকা এবং এমওপি ৩৫ টাকা হতে ২৫ টাকায় নামিয়ে আনা হয়। সারের মূল্য কমানোর ফলে গত মৌসুমে বোরো ও রোপা আমন উৎপাদন অনেক বেড়েছে। 
সেচ কাজে কৃষকদের সহায়তা প্রদানে ডিজেলের মূল্য লিটার প্রতি ২ টাকা কমানো হয়েছে। এ বছর সেচ কাজে ডিজেল খরচ বাবদ নগদ সহায়তার জন্য ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তাছাড়া সেচ কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলের ওপর ২০ শতাংশ হারে রেয়াত প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সরকার সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৫ হাজার ৭ শত ৮৫ কোটি টাকা ভর্তুকি পরিশোধ করে এবং ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৩ হাজার ৬ শত কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 
এসব পদক্ষেপের ফলে ২০০৮-০৯ বছরে দেশে সর্বোচ্চ ৩ কোটি ২১ লাখ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। 

এছাড়া চলতি বছর উত্তরাঞ্চলে কম বৃষ্টির কারণে রোপা আমন চাষ বিঘ্নিত হওয়ার উপক্রম হওয়ার মাত্র ১ দিনের মধ্যে বরেন্দ্র এলাকায় প্রতি সেচ যন্ত্রের বিপরীতে ১০০ ঘণ্টা বিনামূল্যে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়। 
আপনারা জানেন, জোট সরকারের ৫ বছর এবং পরের ২ বছর দেশে কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়নি। গত বছর দেশে চরম বিদ্যুৎ সঙ্কট ছিল। তা সত্বেও কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার স্বার্থে আমরা শহরাঞ্চলে বিদ্যুতের রেশনিং করে সেচের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করি। যার ফলে গত বোরো ও রোপা মওসুমে আশাতীত ফলন হয়েছে। 

সার বিতরণ ও কৃষকদের সার প্রাপ্তি সহজতর করে ইউনিয়ন ভিত্তিক সার ডিলার ও খুচরা সার বিক্রেতা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সারের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকার কারণে কৃষকদের ঘন্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে এখন আর সার সংগ্রহ করতে হয় না। 
সরকারি খাতে উচ্চ ফলনশীল বোরো বীজের সরবরাহ ৩৫% হতে প্রায় ৫০% এ উন্নীত করা হয়েছে। 
কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি ও কৃষকদের ঋণপ্রাপ্তি সহজতর করা হয়েছে। এবছর কৃষি ঋণ খাতে ১১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকৃত বর্গা চাষীগণকেও ঋণের আওতায় আনা হয়েছে এবং এবারই প্রথম বর্গা-চাষীদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 
প্রলয়ঙ্করী ঘুর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ফসল আবাদে সহায়তার জন্য এবছর ৩ লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ফসল আবাদে বীজ ও সার সহায়তা বাবদ ৩৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। 
সুধিবৃন্দ, 

কৃষকগণ যাতে কৃষি উপকরণসহ সকল সরকারি সহায়তা সহজভাবে পেতে পারেন সেজন্য আমরা কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রবর্তন করেছি। 
এই কর্মসূচির আওতায় সর্বমোট ১ কোটি ৮২ লাখ কৃষককে কৃষি কার্ড দেওয়া হবে। এরমধ্যে সেচ কাজে ডিজেল ব্যবহারকারী প্রায় ১ কোটি বোরো চাষীকে কার্ডের ভিত্তিতে তাঁদের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে নগদ অর্থ প্রদান করা হবে। এ জন্য কৃষকদেরকে মাত্র ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংক হিসাব খোলার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। 
শুধু তাই নয়, তাঁদের এই হিসাবে ন্যুনতম টাকা জমা থাকার আবশ্যকতার শর্ত বাদ দেওয়া হয়েছে। এমনকি হিসাব খোলার সময় কোন সনাক্তকারীরও প্রয়োজন হবে না। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডই এক্ষেত্রে পরিচিতির চূড়ান্ত নিশ্চয়তা হিসেবে গণ্য হবে। 
এখন থেকে ভবিষ্যতেও কৃষকদেরকে প্রদত্ত সকল নগদ সুবিধাদি প্রদানে এই ব্যাংক একাউন্ট ব্যবহার করা যাবে। এছাড়াও ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকদের এত বিপুল সংখ্যক নিজস্ব একাউন্ট খোলার ফলে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন পরিচালনা, সঞ্চয় নিরাপদে রাখা, সঞ্চয় হার বৃদ্ধি, আর্থিক কর্মকান্ড বা ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হবে। 
আমার বিশ্বাস - আজকের এই কৃষিকার্ড বিতরণের মাধ্যমে এদেশের কৃষকদের জন্য সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'ল। তাঁরা তাদের জীবিকার স্বীকৃতি পাবেন। সামাজিক মর্যাদা পাবেন। 
আপনাদের কাছে অনুরোধ, সরকারি সহায়তার সুযোগ গ্রহণ করে আপনারা উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলুন। খাদ্যের জন্য আমাদেরকে যেন আর অন্যের মুখাপেক্ষী না হতে হয়। 
আর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আমার নির্দেশ - সরকারি সাহায্য সহযোগিতা পেতে আমার কৃষক যাতে কোন ধরনের হয়রানির শিকার না হয়। এ ধরনের কোন অভিযোগ কোন কর্মকর্তা-কর্মচারির বিরুদ্ধে পেলে তাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখী হতে হবে। 

আসুন- আমরা সবাই মিলে একটি সুখী সুন্দর সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করি। 

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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